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অসৎ আনন্েদর েচেয় পিবত্র েবদনা মহত। কারণ, পিবত্র েবদনা মানুষেক েযাগায় শক্িত। তাই মানুেষর জন্য  েকােনা
েকােনা েবদনা বা েশােকরও রেয়েছ অেশষ শক্িত এবং গুরুত্ব। িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ৈশশেবই হযরত ইমাম
হুসাইন (আ.)’র গলায় মােঝ মধ্েয চুেমা েখেতন এবং  েসসময় িতিন কাঁদেতন।
িতিন বেলিছেলন, “ হুসাইন আমার েথেক এবং আিম হুসাইন েথেক।”
 কারণ, নানার ধর্মেক রক্ষার জন্য নবী পিরবােরর বহু সদস্যসহ প্িরয় নাতী েয শাহাদত বরণ করেবন তা িবশ্বনবী
(সা.) জানেতন। পিবত্র কুরআেন শহীদেদরেক জীবন্ত বলা হেয়েছ। আজ িবশ্েবর বুেক ইমাম হুসাইন (আ.)’র মত জীবন্ত 
সত্তা আর িক েকউ আেছন? শাহাদেতর মাধ্যেম কারবালার বীর শহীদান ইসলামেকই প্রাণ যুিগেয় েগেছন িচরিদেনর তের।
তাই েতা বাংলােদেশর জাতীয় কিব বেলেছন:
আঁজলা ভের আনেলা িক প্রাণ কারবালােত বীর শহীদান ?
মুসিলম-অমুসিলম িনর্িবেশেষ রাজা, বাদশাহ, ধনী-ফিকর সবাইই যুগ যুগ ধের অশ্রুর নদী বইেয় যাচ্েছন  ইমাম
হুসাইেনর (আ.)জন্য। এক সময় ইসলােমর শত্রু বিন উমাইয়ারা িবশ্বনবী (সা.)’র  পিবত্র আহেল বাইেতর নাম িনশানাই
িবশ্েবর বুক েথেক িচরতের মুেছ েফলেত েচেয়িছল। িকন্তু তােদর েসই প্রেচষ্টা েতা সফল হয়িন, বরং ইসলােমর জন্য
নবী পিরবার তথা আহেল বাইেতর সদস্যেদর চরম আত্মত্যাগ মহাকােলর পাখায় তােদর নাম িচরস্থায়ী, িচর-অম্লান কের
েরেখেছ। িবশ্েবর মুসলমানেদর কণ্েঠ সব সময় শ্রদ্ধাভের উচ্চািরত হচ্েছ তাঁেদর নাম।
অন্যিদেক েকউ তাঁর িশশুর নামিটও ইয়ািজদ, মুয়ািবয়া, আবু সুিফয়ান, িশমার বা ইবেন িজয়াদ ইত্যািদ রােখ না।
সম্পদ ও ক্ষমতা-েলাভী উমাইয়ারা ইসলামী সমাজ পিরচালনার মত যেথষ্ট ধার্িমক এবং েযাগ্য না হওয়া সত্ত্েবও
িবশ্বাসঘাতক ও শয়তােনর েদাসের পিরণত হয়। ইমাম হুসাইন (আ.)’র েসই কালজয়ী আত্মত্যাগ ও মহািবপ্লব ইসলামেক
িচরতের িনর্মূেলর এবং মানিবকতা ও ধর্েমর সম্মান ধ্বংেসর প্রক্িরয়া রুেখ িদেত সক্ষম হয়।
 িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)’র  পিবত্র আহেল বাইেতর সদস্য হযরত ইমাম েরজা (আ.) তাঁর সাহাবী রাইয়ান ইবেন
ইবেন শািববেক বেলিছেলন:
েহ ইবেন শািবব! আইয়ােম জািহিলয়্যার যুগ তথা অজ্ঞতার যুেগও েলােকরা মহররম মােস দমন-পীড়ন চালাত না এবং 
যুদ্ধ ও সংঘােত িলপ্ত হত না। এসব িছল েস সময় িনিষদ্ধ। অথচ (ইয়ািজেদর যুেগ) মুসলমানরাই এ পিবত্র মােসর ও
তােদর িনজ নবী (সা.)’র  প্রিত মর্যাদা েদখায়িন (কারবালার ঘটনা প্রবােহর সময়)। তারা এই মােসই নবী(সা.)’র
বংশধরেক হত্যা কেরেছ। .... আল্লাহ তােদর কখনও ক্ষমা করেবন না।
েহ ইবেন শািবব! তুিম যিদ কাঁদেত চাও, তাহেল হুসাইেনর (আ.) জন্য কাঁদ যােক হত্যা করা হেয়িছল েভড়ার মত। তাঁেক
হত্যা করা হেয়িছল তাঁর পিরবােরর সদস্যেদর সােথ। তাঁর সঙ্েগ হত্যা করা হেয়িছল এমন ১৮ ব্যক্িতেক িবশ্েব
যােদর সমকক্ষ আর েকউ িছল না। সাত আকাশ ও সাত জিমন তাঁর শাহাদেত েশাক প্রকাশ কেরেছ।
েহ ইবেন শািবব! যিদ তুিম ইমাম হুসাইন (আ.)’র জন্য এমনভােব কাঁদ েয েতামার গণ্ডেদশ েবেয় অশ্রু গিড়েয় পেড়
তাহেল আল্লাহ েতামার সব েছাট বড় েগানাহ মাফ করেবন তা েসইসব েগানাহর সংখ্যা যত েবিশই েহাক না েকন।
েহ ইবেন শািবব! যিদ তুিম িনষ্পাপ অবস্থায় মহান আল্লাহর সঙ্েগ সাক্ষাত করেত চাও তাহেল ইমাম হুসাইন (আ.)’র
মাজার িজয়ারত করেত যাও।



েহ ইবেন শািবব! যিদ তুিম েবেহশেত আমােদর সঙ্েগ উচ্চ মর্যাদা িনেয় থাকেত চাও তাহেল আমােদর দুঃেখ দুঃখী এবং
আমােদর সুেখ সুখী হও।
সুন্িন হাম্বািল মাজহােবর প্রধান ইমাম আহমাদ ইবেন হাম্বাল ‘আল মুসনাদ’ বইেয় একিট িবখ্যাত ঘটনা বা হািদস
উল্েলখ কেরেছন। ঘটনািট হল, মুহাম্মাদ িবন উবাইদ বেলেছন শারহাব িবন মািলক েথেক, িতিন েজেনেছন আবদুল্লাহ িবন
নুজাই েথেক, নুজাই েজেনেছন তার বাবার কাছ েথেক েয,
িতিন হযরত আলী (আ.)’র সঙ্েগ যাচ্িছেলন িসফিফেনর িদেক (িবদ্েরাহী মুয়ািবয়ার সঙ্েগ যুদ্েধর জন্য)। যখন তাঁরা
েনইনাভা বা িনেনভায় েপৗঁছেলন তখন তাঁরা উচ্চস্বের িচতকার কের বলেলন: “ েহ আবা আবদুল্লাহ! ৈধর্য ধর। েহ আবা
আবদুল্লাহ! ৈধর্য ধর েফারাত নদীর পােশ।” নুজাইর বাবা তখন বলেলন: েকন এ কথা বলেলন?  হযরত আলী (আ.) বলেলন:
একিদন আিম রাসূল (সা.)-এর কােছ িগেয় েদিখ িতিন কাঁদেছন। আিম প্রশ্ন করলাম: েহ আল্লাহর নবী েকন আপিন ব্যিথত
হেলন? রাসূল (সা.) বলেলন: িকছুক্ষণ আেগ িজবরাইল এেসিছেলন। িতিন আমােক জানােলন েয হুসাইন (আ.) েফারাত নদীর
পােশ িনহত হেব। তখন িতিন অর্থাত রাসূল (সা.) বলেলন: তুিম িক তাঁর িনহত হওয়ার স্থােনর মািটর ঘ্রাণ িনেত চাও।
আিম বললাম: হ্যাঁ। িতিন তাঁর হাত বািড়েয় িদেলন এবং এক মুেঠা মািট আমােক িদেলন। ফেল আমার েচাখ েথেকও পািন
গিড়েয় পড়েত লাগল অিনয়ন্ত্িরতভােব।
শহীদেদর সর্দার হযরত ইমাম হুসাইন (আ.)’র মর্মান্িতক শাহাদত িনেয় িযিন সর্ব প্রথম েশাক গাঁথা রচনা কেরেছন
িতিন হেলন হযরত েযইনাব (সা.)।
“ েহ মুহাম্মাদ (সা.)! েহ মুহাম্মাদ(সা.)! আল্লাহ ও তাঁর েফেরশতারা েতামার ওপর দরুদ ও সালাম পাঠায়। আর এই
েতামার আদেরর হুসাইন, কী ভীষণভােব লাঞ্িছত, অবেহিলত, রক্তাপ্লুত খণ্িডত লাশ হেয় আেছ!  আল্লাহর কােছ নািলশ
জানাচ্িছ।
েহ মুহাম্মাদ (সা.)! েতামার কন্যারা আজ বন্িদনী, েতামার জবাই করা পিরবার আজ অেপক্ষা করেছ পূেবর হাওয়ার জন্য,
কখন ধুেলা এেস তাঁেদর েঢেক েদেব!”
হযরত েযইনাব (সালামুল্লািহ আলাইহার) মর্মেভদী িবলাপ শত্রু-িমত্র সবাইেক অশ্রু সজল কের তুেলিছল। হযরত
েযইনাব (সা.)’র িবলাপ ও বাগ্মীতাপূর্ণ ভাষণ কাঁিপেয় তুেলিছল কুফায় ইবেন িজয়ােদর দরবার এবং দােমস্েক
ইয়ািজেদর দরবার। তাঁর ভাষণ জনগেণর ঘুিমেয় পড়া েচতনায় িবদ্যুেতর প্রবাহ ছিড়েয় েদয়। ফেল ভীত-সন্ত্রস্ত
ইয়ািজদ নবী-(সা.)’র পিরবারেক মুক্িত েদয়ার িনর্েদশ েদয়। ফেল হযরত েযইনাব (সা.)ই সর্বপ্রথম কারবালার শহীদেদর
জন্য আনুষ্ঠািনকভােব েশাক-অনুষ্ঠােনর আেয়াজন করেত সক্ষম হন। দােমস্েকই একিট বাড়ী েশাক-সমােবেশর স্থান
িহেসেব িঠক করা হয়।
দােমস্েকর অেনক মিহলা আসেলন েসই েশাক অনুষ্ঠােন। িকন্তু তারা িছল উতসেবর সােজ সজ্িজত। হযরত েযইনাব (সা.)
তােদরেক েশােকর েপাশাক পের আসেত বেলন। ফেল তারা অলঙ্কার ও সাজ-সজ্জা েছেড় কােলা েপাশাক পের িফের আেসন।
ইিতহােস েসটাই িছল নবী (সা.) পিরবােরর জন্য প্রথম আনুষ্ঠািনক েশাক-পালন। এভােব চালু হয় আশুরার েশাক পালেনর
প্রথা যা ছিড়েয় পেড় েগাটা মুসিলম জগেত।   
এভােব শাহাদত মুসিলম সমােজর প্রাণশক্িত ও জীবেনর সঞ্চার কের। কারবালার বীর শহীদান হেয় পেড়ন আেগর েচেয়ও
জীবন্ত। কারবালায় সংঘিটত মর্মান্িতক ও বীরত্বপূর্ণ ঘটনাগুেলার প্রিতিট মুহূর্েতর বর্ণনা এভােবই ইিতহােস
েরকর্ড হেয় েগেছ েশাক-গাঁথা ও িবলােপর সুবােদ।
িনজ িনবাস মদীনায় িফের এেস হযরত েযইনাব (সা.) কারবালার ট্র্যািজক ঘটনা প্রচার ও েশাক-প্রকাশ অব্যাহত



রােখন। ফেল জনগণ সেচতন হেয় উঠেত থােক এবং  হুসাইন (আ.)-েক যথাসমেয় সাহায্য করেত না পারার জন্য তারা িবেবেকর
দংশেন জ্বলেত থােক।
কারবালায় নবী(সা.) পিরবােরর ওপর হত্যাযজ্েঞর ও চরম িনর্যাতেনর খবর আেগই েপৗঁেছ িগেয়িছল। েসখােন রাসূল
(সা.)’র স্ত্রী উম্মুল মুিমিনন উম্েম সালমা (সা.) স্মরণ কেরন রাসূল (সা.)র েসই ভিবষ্যদ্বাণী যা িতিন তাঁর
প্িরয় েদৗিহত্র  ইমাম হুসাইন (আ.) সম্পর্েক বেলিছেলন ৫০ বছর আেগ।  মুিমনেদর জননী কাঁদেলন ও েশাক প্রকাশ
করেলন। পুেরা মদীনা শহের ধ্বিনত হেত লাগল েশােকর মাতম “ইয়া হুসাইন ইয়া হুসাইন”।
হযরত আলী (আ.)’র  িবধবা স্ত্রী উম্মুল বািনন (সা.) িছেলন হযরত আবুল ফজল আব্বাস (রা.)’র মাতা। অর্থাত হযরত
আব্বাস (রা.) িছেলন হযরত ইমাম হুসাইন (আ.)’র সত ভাই। িতিন কারবালায় ইমাম িশিবেরর অন্যতম প্রধান েসনাপিত ও
পতাকাধারী িছেলন। শত্রুেদর চরম হামলা প্রিতহত কের িতিন পািন আনার েচষ্টা কেরিছেলন। েফারােতও েনেমিছেলন
িতিন। িকন্তু প্রায় িতন িদন ধের তৃষ্ণার্ত থাকা সত্ত্েবও ভাই ইমাম হুসাইন (আ.)সহ ইমাম িশিবেরর সবার
তৃষ্ণার্ত অবস্থার কথা েভেব িতিন পািন পান কেরনিন।   মশক ভের পািন আনার পেথ তাঁর দুই হাত িবচ্িছন্ন হেয়
িগেয়িছল শত্রুেদর হামলায়। তা সত্ত্েবও িতিন দাঁত িদেয় মশক কামেড় ধের ইমাম িশিবেরর িপপাসার্ত িশশুেদর
জন্য পািন আনার েচষ্টা কের যান েশষ পর্যন্ত, িকন্তু  শত্রুেদর প্রচণ্ড হামলার কারেণ ব্যর্থ হন।  আর এ জন্য
তাঁেক েশষ পর্যন্ত শহীদ হেত হেয়িছল।  এই মহান শহীেদর মা  তথা হযরত আলী (আ.)’র  িবধবা স্ত্রী উম্মুল বািনন
তাঁর ঘের ইমাম হুসাইন (আ.)সহ কারবালার শহীদানেদর  জন্য েশাক প্রকােশর আেয়াজন কেরিছেলন। মিহলারা সমেবত
হেয়িছল েসই েশােকর মজিলেস।
 হযরত উম্মুল বািনন (সালামুল্লািহ আলাইহা) িনেজর েছেলর েচেয়ও ইমাম হুসাইন (আ.)-েক েবিশ ভালবাসেতন। ইমােমর
শাহাদেতর খবর শুেন িতিন বেলিছেলন: আমার হৃদেয়র সব ধমনী িছঁেড় েগেছ। আমার সব সন্তান এবং নীল আকােশর নীেচ
থাকা সব িকছু ইমাম হুসাইন (আ.)’র জন্য কুরবািন েহাক।
হযরত উম্মুল বািনন িছেলন একজন বড় কিব। িতিন িছেলন ইমাম হুসাইন (আ.)’র জন্য েশাকগাথা আবৃত্িতকারী প্রথম
ব্যক্িত। িতিন িনয়িমত জান্নাতুল বািকেত িগেয় অত্যন্ত করুণ সুের েশাক-গাঁথা গাইেতন। তার েশাকগাথা শুেন
উপস্িথত সবাই েকঁেদ আকুল হেতন। এভােব িতিন মদীনার  জান্নাতুল বািক কবরস্থানেক ইমাম হুসাইন (আ.)’র জন্য েশাক
প্রকােশর েকন্দ্ের পিরণত কেরন। হযরত উম্মুল বািনন (সা.)’র রিচত েশাক-গাঁথাগুেলা আরবী সািহত্েযর অমূল্য
সম্পদ হেয় আেছ। এসব েশাকগাথা বা মর্িসয়া ব্যাপক প্রভাব েফেলিছল জনগেণর ওপর। আর এ জন্যই  কারবালার
ট্র্যােজিড সৃষ্িটকারী উমাইয়া শাসকরা ভীত-সন্ত্রস্ত হেয় পেড় এবং এ ধরেনর েশাক-প্রকােশর প্রথােক িবলুপ্ত
(করার জন্য ও এ িবষেয় জনগণেক িবভ্রান্ত করার জন্য নানা প্রচারণা চালাত। (েরিডও েতহরান
 


